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HS oa alt ss 
ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম 


শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, 

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ 
সার্জন) । আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে 
একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, 
সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার । 


ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে- 
বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের 
ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে 
আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে (BBS ও FRCS 
ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর 
কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, “ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই 
পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে 
আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি 
তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব? 


এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে 
আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী 
পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের 
সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে 
যায়। 

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, 
তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন 
শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই । পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে 
হয়। কিন্ত এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা 
যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন 
গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা 
করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন 

শরীক শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে। 
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পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ 
আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে. গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে 
কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে । 
এ ব্যাপক পার্থক্ই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ 
জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য 
করল। 
25455575181 4715 5৮25 
২55 তে 4 দি iS 239 98 ১! ৮৮০ গিরি লু এ 
FI LE il ও ও ৭) 
অর্থ: ‘নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তীর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে 
এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে । আল্লাহ 
কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিভ্রও করবেন না। 
আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি । (২, বাকারা : ১৭৪) 
ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা 
সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য 
কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, 
তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে 
কথা বলবেন না (এ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের 
পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা 
কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে 
রয়েছে কঠিন শাস্তি। 


তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন 
অবস্থা হবে, তা থেকে বাচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম 
ধরেছি। ূ্‌ 

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগ্তলোকে কিভাবে উপস্থাপন 
করা যায়, এটা নিয়ে বন্দে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং 
আয়াতটি আমার মনে পড়ল ৷ আয়াতটি হচ্ছে_ 


৮৬ ef ক লক Ede এ কত 8 28৩ নে 
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অর্থ: এটা আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাধিল করা 

হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য ছারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে । . 

তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে 

যেন কোন প্রকার দ্বিধা-হন্ছ, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে। 

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার সময় সাধারণ মানুষের 

অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে_ 

১. কুরআনের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা 
দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম। 

২. বক্তব্য ব্ষিয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা 
বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, 
দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ 
অবস্থাটি খুবই বিরাজমান। 

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (0৮91০0776) জন্যে 
সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার 
বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে 
বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি 
বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ । কুরআন দিয়ে 
মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে 
উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের সা. মাধ্যমে মুসলিমদের 
বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় ছিধা-ছন্, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে 
তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না। 

কুরআনের অন্য জায়গায় গোশিয়াহ: ২২, নিসা: ৮০) আল্লাহু রাসূলকে সা. 
বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। 
তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন 
করবে । যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে 
পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার 
পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, 
না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব। 

কুরআন শরীক পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না 
পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। 
হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিস্তার প্রায় সমস্ত হাদীস 
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এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি 
লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১৪.০১.২০০৪ তারিখে । 

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 
“কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী 
সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে 
কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা 
বানিয়ে দেন। 


নবী-রাসূল আ. বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই 
আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় 
কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক 
হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। 

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে 
নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে 
শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ! 


ম. রহমান 
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পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ 
ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি - 
আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই 
তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুতুপূর্ণ কিছু কথা 
জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে 
যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ- 


ক. আল-কুরআন 

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে এটি, যা 
তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল 
ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে এ যন্ত্রটা 
চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। 
ইঞ্জিনিয়াররা এ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন এঁ যন্ত্রটা চালানোর 
মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা 
পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে । আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় 
তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে 
পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে 
করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল 
করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর এ কিতাবের 
সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন । আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল 
মুহাম্মদ সা. এর পর আর কোন নবী-রাসূল আ. দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই 
তীর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল সা. দুনিয়া থেকে 
চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি 
না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাধিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে 
ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের সা. মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু 
সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ 
বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। 

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে এঁ সব বিষয়ের 
ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে 
পর্যালোচনা করে (Fin!) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা 
করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য 


aq 
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আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা: একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে 
এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে 
তহিমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম 
পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা । তবে এ পর্যালোচনার সময় 
বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য 
আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, 
সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহু পরিষ্কারভাবে জানিয়ে 
দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই। 

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই 
তথ্যপ্তলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি। 


খ. সুন্নাহ 

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল সা. এর জীবনচরিত বা 
সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে 
না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে 
হাদীসে । এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে। 

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য 
যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্ধিধায় সেই হাদীসটিকে 
মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে 
প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্থিত হোক না 
কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল সা. 
কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না । পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি 
কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী 
হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকদেও। 

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল সা. আরো কিছু বিষয় 
বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো 
কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। 
এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয় । 
*, হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে এঁ বিষয় বর্ণিত সকল 
হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। আর এ 
পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল 
হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (C৭166!) করে দেয়। 
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গ. বিবেক-বুদ্ধি 
আল-কুরআনের সূরা ৯১, আশ-শীমছের ৭-১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ 
i 2 ocr 5 
- ০55 ৩৪ শু অভ ৩০০৬৯ ৬৪৪ ৬৩০ ১ ৮৪9 
ূ 22255 
অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি 
রুরেছেন। অতঃপর..তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান 
দিয়েছেন। যে তাকে উত্কর্ষধিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত 
করল সে ব্যর্থ হল। 


ব্যাখ্যা: এখানে Bo lh BA gs Le RR CLA 


সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা 
মনকে কোনটি ভুল (পাপ) ৮1 
এরপর বলেছেন যে এ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে 
তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে বিবেক এবং বিবেক 
নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে। 
আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল সা. এর বক্তব্য হচ্ছে- 
€ ৮39 ০0০৮ ০০ ০ (০০১ Lal (০9 3 8১০০ 41০ 0 
YOULL CE 0 940 pe ৮০০ এ EES JG ক্র Jb 
৬ ১ li ৫ 3030 2 এ ভে il 196 HOME ০৪৭ 
vd 9 309 ১১ BF 9 A এ Ie 
অর্থ: রাসূল সা. ওয়াবেছা রা. কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যা। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো 
একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও 
অস্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর 
বললেন, যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই 
নেকী । আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতথুঁত বা অস্বস্তি 


সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। 
(আহমদ, তিরমিজি) 
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ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল সা. স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অস্তর 
তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে 
ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা 
কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে 
ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ। 

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি 
বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা 
চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে 
হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন- 
হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। 
পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে 4 বলা হয়েছে। এই 3 শব্দটিকে 
ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার 
করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরঅ'ন ও সুন্নাহের সঙ্গে 
বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় 
এ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাট'নোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে । 

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি 
এতবার উল্লেখ করেছেন। ত'ছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, 
তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে- 
১. সূরা ৮, আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন : 

OAT VEIN রত ০৮৪৫ তত 170 তে ৪ 
অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জস্ত হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা 
লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। 

২. সূরা ১০, ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন : 


SLE ও 050 রত পেজ J 
অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর 
অকল্যাণ চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)। 

৩. সূরা ৬৭, মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: 


LA পপ BY 5 এন গতি VG 
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অর্থ: জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা নৈবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম 
এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তাহলে 
আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না। 


ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোষখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে 
তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, “আমরা যদি পৃথিবীতে নবী- 
রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি 
খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের 
দোষখের বাসিন্দা হতে হতো না ।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও 
হাদীস থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করলে তারা ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন 
করতে পারত এবং সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় 
সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও 
অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। 
আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে 
না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে। 
সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো 
নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিস্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী 
অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে 
তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের 'জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব 
সভ্যতার অগ্রগতির (7)5%510001) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন 
আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার 
হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল সা. তীর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা 
করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল- 
১. হযরত আবু বকরা রা. বলেন, নবী করিম সা. ১০ জিলহঙ্জ কুরবানির দিনে 
আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে 
আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ । তখন 
তিনি বললেন, ‘হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, “উপস্থিত 
প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো 
ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর 
পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম) 
হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র 
পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই। 
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২. ‘আল্লাহ এ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা 
স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে । জ্ঞানের 
অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে 
অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'। 

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি) 
মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে 
বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি 
খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ 
হচ্ছে- 
ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে, 
খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে 
সময়ও খুব কম লাগে, 
গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা 
আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাড়িয়ে থাকা সহজ হয় এবং 
ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্বিয় (মুতাশীবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরস্তনভাবে 
বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই। 

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসাবে নেয়া 

হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে- 

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের ছারা পরিবর্তিত 
হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না, 

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন- 
হাদীসের কাছাকাছি পৌছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং 

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান 
জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ 
করতে হবে । কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য । 
তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌছা পর্যন্ত কুরআনের 
কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে.। কয়েকটি 
উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি। 

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর 
রাসূলের সা. মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা 
বুরাক নামক বাহনে করে “সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' 
নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল সা. কে 
নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন। 
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২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু 
পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, 
আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও এঁ পিন দেখানো হবে। 
ভিডিও রেকর্ডিং (৬1৫6০ Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ 
পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই ‘দেখানো’ শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। 
তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্ত এখন আমরা বুঝতে 
পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তার রেকর্ডিং কর্মচারী 
(ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer 
0191) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন ‘দেখিয়ে’ বিচার ' 
করা হবে। 

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের জ্রণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental 5/59) সম্বন্ধে 
কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক 
তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি এ স্তরে না পৌছার কারণে । 
কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ণের বৃদ্ধির (Embryological 
devel০০ment) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের এ 
আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। 

8. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু 05০1) 
এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচ্ড শক্তি' বলতে আগের 
তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু 
এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy) 
বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ‘পবিত্র কুরআন ও 
হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন’ নামক বইটিতে ৷ 


কিয়াস ও ইজমা 

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সূন্নাহে কোন বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের 
একের অধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও 
সূন্নাহের অন্য বক্তব্যের সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস 
(Deduction) বলে! আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক 
হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা 
(00905970505) বলে । তাই সহজেই বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল 
উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সূন্নাহ ও 
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বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও 
ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা 
বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে। 

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল ধরা হলেও মনে রাখতে হবে 
ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে 
কুরআন ও সুন্নাহের এ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর 
কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে 
কোন বিষয়ে তা হতে পারে। 


সিদ্ধান্তে পৌছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে 
ব্যবহার করা হয়েছে 

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস 
ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে 
দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে । আর রাসূল সা. ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে 
'ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছি ‘ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি 
ব্যবহারের ফর্মুলা’ নামক বইটিতে ৷ তবে ফর্মূলার চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় 
. উপস্থাপন করা হল। 


১৪ 


www.pathagar.com 


ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ 


বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই 


বিবেক-বুদ্ধির রায়কে ইসলামের রায় বলে সাময়িকভাবে গ্রহণ করা (বিবেক-সিদ্ধ হলে 
এবং বিবেকের বিরুদ্ধ বা বাইরে হলে ভুল বলে সাময়িকভাবে ধরা) 
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মূল বিষয় 

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলমান কুরআন পড়ে ভাব প্রকাশ ছাড়া সুর 
করে। এ পদ্ধতিটা ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা যেকোনতাবেই 
হোক জানেন যে- এ পদ্ধতিতে কুরআন পড়তে আল-কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশ 
বা অনুমতি দিয়েছে। পদ্ধতিটা এমন যে- 

[7 অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়তে কোন অসুবিধা হয় না, 

(1 কুরআন পড়ার সময় মনের অবস্থার বা আবেগের যথাযথ 

পরিবর্তন হয় না। 

কুরআন পড়ার এ পদ্ধতির সঙ্গে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ 
নেকী কথাটি ইসলামসম্মত বলে চালু থাকার দরুন অধিকাংশ মুসলমান- 

[] অর্থ না জানা সত্ত্বেও কুরআন পড়তে পারছে, 

0] বেশি সওয়াব পাওয়ার জন্যে অর্থ ছাড়া কুরআন বারবার খতম দেয়ার 

চেষ্টা করছে, 

0] কুরআন পড়েও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে, 

0 কুরআন পড়ার সময় তাদের মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন হচ্ছে না। 

কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের ১ নং কাজ বা সব চেয়ে বড় 
সওয়াবের কাজ। আর কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা ইবলিস শয়তানের ১ 
নং কাজ বা সকল মুসলমানের জন্যে সব চেয়ে বড় গুনাহের কাজ। বিষয়টি 
নিয়ে আলোচনা করেছি ‘পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মুমিনের 
১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ' নামক বইটিতে । তাই সহজেই বলা 
যায়, কুরআনের বর্তমান পঠন পদ্ধতি ও অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি 
অক্ষরে দশ নেকী কথা দুটো কুরআনের জ্ঞান থেকে মুসলমানদের দূরে রাখতে 
অর্থাৎ ইবলিস শয়তানকে তার ১ নং কাজে সফল হতে দারুণভাবে সাহায্য 
করছে। “অর্থছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী' কথাটি কুরআন ও 
হাদীসে কোথাও নেই। কথাটি হচ্ছে, একটি দুর্বল হাদীসের, কুরআন ও 
অনেকগুলো শক্তিশালী হাদীস বিরুদ্ধ, অসর্তক ব্যাখ্যা । বিষয়টি আলোচনা 
করেছি ‘পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া 
কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?' নামক বইটিতে । 

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ এবং বিবেক-বুদ্ধি অনুসন্ধান 
করে দেখা, সেখানে আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে কী কী তথ্য আছে। তারপর সে তথ্যের মাধ্যমে যাচাই করা 
অধিকাংশ মুসলমান আল-কুরআন যে পদ্ধতিতে পড়ছে, তা সঠিক তথা কুরআন, 
হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যভিত্তিক কিনা । 
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পড়ার সুরের শ্রেণী বিভাগ 

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি বুঝা সহজ হবে যদি পড়ার সুরের শ্রেণী বিভাগটি 
আগে জেনে ও বুঝে নেয়া যায়। পড়ার সুর প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত । যথা- 

ক. গানের সুর এবং 

খ. আবৃত্তির সুর। 
গানের সুর 
গানের সুর হচ্ছে সেই ধরনের সুর যেখানে- 

১. ভাব প্রকাশ না করে সুর করে পড়া হয়, 

২. সুরের গুরুত্ব বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বের সমান বা অধিক এবং 

৩. অর্থ না বুঝেও সুর দেয়া যায় । 
0] এ ধরনের সুর করেই বর্তমান প্রায় সব মুসলমান আল-কুরআন পড়ে। অর্থাৎ 
বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব মুসলমান গানের সুরে আল-কুরআন পড়ে। 
আবৃত্তির সুর 
আবৃত্তির সুর হচ্ছে সেই সুই যেখানে 

১. বক্তব্যের ভাবের উপর ভিত্তি করে সুরের ধরণের পরিবর্তন হয়, 

২. বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব সুরের গুরুত্বের চেয়ে অনেক বেশি এবং 

৩. অর্থ না জানা থাকলে এ সুর দেয়া অসম্ভব বা দুরূহ। 


কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির তথ্য 

তথ্য-১ 

কোন গ্রন্থে যদি বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী (আদেশ, প্রশ্ন, ধমক, বিনয়, 
প্রার্থনা ইত্যাদি) বক্তব্য বা বাক্য থাকে, 'তবে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির সর্বসম্মত 
রায় হচ্ছে এ গ্রন্থের পঠন পদ্ধতি হবে যথাযথ ভাব প্রকাশ করে পড়া অর্থাৎ 
আবৃত্তি করা। আল-কুরআনে আছে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী বক্তব্য বা আয়াত। 
তাই বিবেক-বুদ্ধির সর্বসম্মত রায় হচ্ছে আল-কুরআন পড়তে হবে, আল্লাহ 
যেখানে যে ভাবের উল্লেখ করেছেন সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে। অর্থৎ আল- 
কুরআন আবৃত্তি করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে। 
তথ্য-২ 

কোন কিছু পড়ার সময় যদি মনের অবস্থার যথাযথ পরিবর্তন হতে হয় 
অর্থাৎ এ বক্তব্যের প্রতি মনের বিশ্বাস বা ভক্তি বৃদ্ধি বা দৃঢ় হতে হয়, তবে 
বিবেক-বুদ্ধি বলে, পাড়ার পদ্ধতিটি ভাব প্রকাশ তথা আবৃত্তি হওয়া উচিত। 
উদাহরণস্বরূপ কবি নাজরুল ইসলামের যে কোন বিপ্রবী কবিতার পঠন পদ্ধতি 
বিবেচনা করলেই হয়। এঁ ধরনের কবিতা যদি ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তি করা 
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হয়, তবে রক্ত গরম হয়ে ওঠে অর্থাৎ কবিতার বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস বাড়ে বা 
দৃঢ় হয়। আর যদি এ কবিতা একই ভঙ্গিতে, সুর করে পড়া হয় তবে অনেকেই 
ঘুমিয়ে পড়বে। তাই কুরআন পড়ার সময় যদি ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তি করা 
হয়, তবে কুরআনের বক্তব্যের প্রতি পাঠকের বা শ্রোতার ঈমান বা বিশ্বাস আরো 
বেড়ে যাবে বা দৃঢ় হবে । আর যদি কুরআনকে ভাব প্রকাশ ছাড়া একই ভঙ্গিতে 
সুর করে পড়া হয় তবে অনেক শ্রোতা ঘুমিয়ে যাবে। এ অবস্থা যে বাস্তব তা 
আমার মত আপনারাও দেখে থাকবেন আশা করি । 


তথ্য-৩ 
কুরআন প্রবন্ধ বা গল্পের আকারে নাযিল হয়নি। বরং তা বিভিন্ন 
প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বক্তব্যের আকারে নাযিল হয়েছে। তাই কুরআনের 
পঠন পদ্ধতি বক্তব্যের মত অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে বলার ন্যায় হওয়াই 
যুক্তিযুক্ত ৷ | 
কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে আল-কুরআনের তথ্য 
তথ্য-১ 
আল-কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ কুরআনে 
সর্বসাকুল্যে তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ তিনটি হচ্ছে- 
0 ইকরা (9) । এ শব্দটির উৎপত্তি 5 শব্দ থেকে । 
0] উতলু (9) । এ শব্দটির উৎপত্তি তিলাওয়াত (০১১) শব্দ থেকে। 
0 রাক্তিল ৮, |, শব্দটি থেকে এই 7) এবং 1: (তারতীল) 
শব্দ দুটির উৎপত্তি হয়েছে। | | 
তাহলে কুরআনের সঠিক পঠন পদ্ধতি হবে এ তিনটি শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ 
যে পদ্ধতি বুঝিয়েছেন, সেটিই । আল-কুরআনের কোন শব্দ বা বাক্যে আল্লাহ কী 
বলেছেন, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার সর্বসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে- 
ক. এ শব্দ বা বাক্যের আরবী ভাষায় যদি একটিমাত্র অর্থ হয়, তবে 
সেটিই হবে এ শব্দ বা বাক্য দ্বারা আল্লাহর বলা বক্তব্য। 
খ. এ শব্দ বা বাক্যের একাধিক অর্থ হলে- 

i. শব্দ বা বাক্যটির পূর্বাপর আলোচনা এবং কুরআনের অন্য যে সকল 
জায়গায় একই বিষয়ে আলোচনা আছে তা পাশাপাশি রেখে 
পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, আল্লাহ কুরআনের 
এক জায়গায় কোন একটি বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য জায়গায় 
তা বিস্তারিতভাবে বা এক জায়গায় বিষয়বস্তুর একদিক এবং অন্য 
জায়গায় তার অন্যদিক উপস্থাপন করেছেন । তবে এই পর্যালোচনার 
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সময় খেয়াল রাখতে হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি যেন কোন এক স্থানের 
অর্থের বা বক্তব্যের বিরুদ্ধ না হয়। কারণ, আল্লাহ নিজেই বলেছেন 
(নিসা: ৮২) এই কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন কথা নেই। 

11. যদি কুরআনের তথ্যের ছারা এ শব্দ বা বক্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্তে আসা না যায় তবে এঁ শব্দ বা বাক্যের ব্যাপারে যতগুলো 
সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তার সবগুলোকে পাশাপাশি রেখে 
পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে। 

111. যদি উপরোক্তভাবে পর্যালোচনা করেও কুরআনের কোন শব্দ বা 
বাক্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে না পৌছা যায় তবে কুরআন ও 
সিদ্ধান্তে আসতে হবে এবং এ ব্যাপারে পরবর্তাদের সিদ্ধান্তকে 
পূর্ববরতীদের সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, রাসূল 
(সো.) নিজেই বলেছেন (১০ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের 
তুলনায় বেশি জ্ঞানী হবে। 

তাই চলুন প্রথমে দেখা যাক, এ তিনটি আরবী শব্দের কী কী অর্থ হয়। 
Milton €C০wan-এর সম্পাদিত “মুজাম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ আল 
.মুয়াসিরাহ' (A Dictionary of Modern Written Arabic) হচ্ছে আরবী 
ভাষায় একটি অত্যন্ত বিখ্যাত অভিধান । সেই অভিধানে এ তিনটি শব্দের 
উল্লিখিত অর্থ হচ্ছে- 
কিরা'আত (95) 

0 10 declaim-— বক্তৃতা বা আবৃত্তির ঢঙে কথা বলা, বক্তৃতার ঢঙে 


আবৃত্তি করা। 

0 10 17980- পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় করা, অর্থ উদ্ধার করা, 
বুঝতে পারা । 

0] €01790156- মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা, পর্যবেক্ষণ করা, শিক্ষা 
দেয়া। 

এ 10 5000 অধ্যয়ন করা, বিচার-বিবেচনা করা, জ্ঞান বা দক্ষতা 
করা, কাম্য বস্তুর জন্যে মনোযোগসহকারে সাধনা করা, ধ্যান করা, 
চিন্ত-ভাবনা করা। 

[8 0০ 598101)_ সন্ধান করা, গভীরভাবে পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, 
তন্নতন্ন করে খোজা। 


১৯ 


www.pathagar.com 


তাহলে আরবী ভাষাগত দিক দিয়ে কিরা'আত (9) শব্দ থেকে কুরআনের 
পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে যে অর্থ পাওয়া যায় তা হচ্ছে, বুঝে বুঝে 
মনোযোগসহকারে বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা । আর ভাষাগত দিক দিয়ে এ 
শব্দটির যে অর্থটা কোন মতেই হয় না তা হচ্ছে-একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া 
তথা গানের সুরে পড়া। মহান আল্লাহ কুরআনকে কিরা'আত করার নির্দেশ 
দিয়েছেন সূরা মুয্যাম্দিলের ২০ নং, আলাকের ১ নং, কিয়ামাহের ১৮ নং এবং 
ইসরার ১০৬ নং আয়াতে । 
তিলাওয়াত (০১৩) 

010 7ed- অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 

[0 to read out loud— উচ্চস্বরে পাঠ করা । 

U0 recite— আবৃত্তি করা । 

[ 109 10110৬/- অনুসরণ করা, মেনে চলা, বুঝতে পারা। 

00100 en5Ue- অনুসরণ করা । 

10 ১০০০০০৫_ উত্তরাধিকারী হওয়া, উন্নতি লাভ করা। 

তাহলে আরবী ভাষাগত দিক থেকে তিলাওয়াত (57১) শব্দের পঠন 
পদ্ধতির ব্যাপারে যে অর্থ হয় তা হচ্ছে, বুঝে বুঝে আবৃত্তি করা । আর ভাষাগত 
দিক থেকে এ শব্দটির যে অর্থ. কোনভাবেই হয় না তা হচ্ছে, একই ভঙ্গিতে সুর 
করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া । এ 
রাতালা (53) 

0 0৫১- সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, পরিপাটি, যথাযথ সাজানো । 

17০91 সুরুচিসম্পন্ন, চমৎকার, খাঁটি, অবিমিশ্র, যথাযথ, দক্ষ, 

ফিটফাট, ছিমছাম । 

0 well ordered- সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, নির্ভুলভাবে পরিচালিত ৷ 

0 10 be reguler- নিয়মানুগ হওয়া, আইনানুগ হওয়া, প্রথানুগ হওয়া। 

0 to praise 619281101- পরিচ্ছন্ন, মার্জিত, সুরুচিপূর্ণ, আড়ত্বরপূর্ণ বা 

চমৎকারভাবে প্রশংসা করা। 

OU Singsong recitatio— সুর করে আবৃত্তি করা। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, আরবী ভাষাগত দিক থেকে রাতালা (5) শব্দের পঠন 
পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভবপর অর্থ হচ্ছে, যথাযথভাবে বা নিয়মানুগভাবে সুর 
করে আবৃত্তি করা । অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়া । 

7৮ শব্দটি থেকে তারতিল (1:%) শব্দটির উৎপত্তি। এ শব্দটি কুরআনে 
এসেছে সূরা ফুরকানের ৩২ নং এবং সূরা মুয্যাম্মিলের ৪ নং আয়াতে । 
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000 সুধী পাঠক, তাহলে দেখা যাচ্ছে আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি কী হবে, 
তা জানানোর জন্যে মহান আল্লাহ যে তিনটি শব্দ কুরআনে ব্যবহার করেছেন, 
আরবী ভাষাগত দিক থেকে তার যে সব অর্থ হয় তা হচ্ছে-. 

ক. আবৃত্তির ঢঙে কথা বলা, অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে কথা বলার ঢঙে পড়া । 

খ. সাধারণভাবে আবৃত্তি করে পড়া, অর্থাৎ সাধারণভাবে ভাব প্রকাশ 

করে পড়া । 

গ. যথাযথভাবে ভাব প্রকাশসহ সুর করে পড়া অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়া । 
আর এঁ তিনটি শব্দের আরবী ভাষাগত দিক থেকে যে অর্থ কখনই হয় না তা 
হচ্ছে একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া অর্থাৎ গানের সুরে পড়া । 
তথ্য-২ 
সূরা ২, বাকারায় ১২১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন- | 

+ Opa yi * 2৯৩ 0৮ 4915 ESS) ah ভা oil 
অর্থ: যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তোদের মধ্য থেকে যারা) এ কিতাবকে হক 
আদায় করে তিলাওয়াত করে (পড়ে), তারাই এ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে। 
ব্যাখ্যা: আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন দেয়া হয়েছে মুসলমানদের । তাহলে এই 
আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মুসলমানদের মধ্যে যারা হক 
আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে তারাই শুধু কুরআনের প্রতি ঈমান 
এনেছে। সুতরাং এ আয়াত থেকে বলা যেতে পারে, যারা হক আদায় করে 
কুরআন তিলাওয়াত করে না তারা কুরআনে বিশ্বাসই করে না। কিন্তু আল- 
গুরুত্বের ওজনের কারণে করলে গুনাহ হবে না। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটি 
থেকে যে কথাটি নিশ্চয়তা দিয়ে বলা.যায় তা হচ্ছে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে হক 
আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে না, তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না। কী 
সাংঘাতিক কথা, তাই না? তাই হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত বলতে কী 
বুঝায় বা তিলাওয়াতের হক কী তা সকল মুসলমানের ভাল করে জানা ও বুঝা 
দরকার। 

হক অর্থ দাবি বা পাওনা । তাই কোন গ্রন্থ পড়ার হক হচ্ছে সেই বিষয়গুলো 
যা এ গ্রন্থ তার পাঠকের নিকট দাবি করে। এ বিষয়ে পৃথিবীর কারোরই দ্বিমত 
করার কথা নয় যে, কোন ব্যবহারিক গ্রন্থ তার পাঠকের নিকট যে দাবিগুলো 
করে তার প্রধান ৪টি হচ্ছে- 

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া, 

২. অর্থ বুঝা বা তার জ্ঞান অর্জন করা, 
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৩. গ্রন্থের বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা, অর্থাৎ তার আমল করা এবং 
৪. অন্য মানুষের নিকট সে জ্ঞান পৌছে দেয়া, অর্থাৎ তার দাওয়াত 
দেয়া। 
তাহলে পৃথিবীর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক (Aid) গ্রন্থ আল- 
কুরআন তার পাঠকের নিকট যে দাবিগুলো করে তারও প্রধান ৪টি হবে- 
১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া, 
২. অর্থ বুঝা অর্থাৎ পড়ার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, 
৩. কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা এবং 
৪. দাওয়াতের মাধ্যমে অন্য মানুষের নিকট কুরআনের জ্ঞান পৌছে দেয়া । - 
পড়ার এই হকগুলোর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে-প্রথমটি সঠিক 
না হলে দ্বিতীয়টি সঠিক হবে না। আর দ্বিতীয়টি আদায় না হলে তৃতীয় ও 
চতুর্থটি আদায় করা কোন মতেই সম্ভব নয়। 
আলোচ্য আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে তাহলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, 
মহান আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী এ ব্যক্তিরা কুরআনকে বিশ্বাস করেন না, যারা 
কুরআন পড়ার সময়- 
১. ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পঠন পদ্ধতিতে পড়েন, 
২. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া বা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া পড়েন, 
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে পঠিত বিষয় বা অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেন 
না এবং 
৪. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্জিত জ্ঞান অন্যের নিকট পৌছান না। 
বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কুরআনের পঠন পদ্ধতি। তাই 
উল্লিখিত চারটি হকের মধ্যে আমরা শুধু “সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া" নামক 
হকটি নিয়ে আলোচনা করব। সঠিক পদ্ধতিতে পড়া দরকার এ জন্যে যে, তা না 
হলে যিনি পড়বেন বা যারা শুনবেন- 
0 তিনি বা তারা সঠিক অর্থ বুঝবেন না, 
0] তাদের মনে সঠিক ভাবের উদয় হবে না এবং ূ 
0] তাদের মনে পঠিত বিষয়টির ব্যাপারে বিশ্বাস দৃঢ় হবে না বা বৃদ্ধি 
পাবেনা। 
পড়ার মাধ্যমে সঠিক অর্থ বুঝতে হলে বা মনে সঠিক ভাবের উদয় হতে 
হলে নিম্নের শর্তগুলো যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা পৃথিবীর কেউ অস্বীকার করবে 
বলে আমার মনে হয় না- | 
১. সঠিক উচ্চারণ করে পড়া, 
২. সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া অর্থাৎ আবৃত্তি করা, 
২২ 


www.pathagar.com 


৩. সঠিক স্থানে বিরতি দেয়া বা থামা এবং 
৪. সঠিক স্থানে সঠিক পরিমাণে টান দেয়া । এ বিষয়টি আরবী ভাষার 
জন্যে বিশেষভাবে প্রযোজ্য । 
চলুন এখন এই চারটি বিষয় নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। 
কারণ, তা পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের জন্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 
সঠিক উচ্চারণ করে পড়া 
এটা দরকার হয় এ জন্যে যে, উচ্চারণ সঠিক না হলে অর্থের পরিবর্তন, হয়ে. 
যায়। এটা আরবী ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য । যেমন: ১ -বল, 1$ - 
খাও। 
সঠিক ভাব প্রকাশ করা বা আবৃত্তি করা 
সঠিক ভাব প্রকাশ করে না পড়ার প্রধান দুটো কুফল হচ্ছে- 
. ক. সঠিক অর্থ প্রকাশ না পাওয়া বা ভুল অর্থ প্রকাশ পাওয়া 
কোন গ্রন্থে যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, পড়ার সময় সেখানে 
সে ভাব প্রকাশ না করলে অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন- 
১. “আপনি যাবেন না' 
এই বাক্যটি যদি ভাব প্রকাশ করে না পড়া হয়, তবে তার অর্থ হবে 
কাউকে যেতে নিষেধ করা । আর যদি ভাব প্রকাশ করে পড়া হয় তবে 
বাক্যটির অর্থ হবে কাউকে যাওয়ার জন্য জোর দিয়ে বলা । অর্থাৎ 
সঠিক ভাব প্রকাশ না করলে সম্পূর্ণ উল্টো অর্থ প্রকাশ পায়। 


27 [৬ ঞ। পি 

অর্থঃ বল আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন রব তলব করব? 
(৬, আন-আম:১৬৪) 
এই আয়াতটি যদি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া না হয় তবে তার অর্থ 
দাঁড়াবে কারো নিকট জানাতে চাওয়া যে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য রর 
"" তালাশ করবে কি না। আর সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়লে তার অর্থ 
দাঁড়াবে আমি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন রব কখনই তালাশ করব না। 
তাহলে সঠিক ভাব প্রকাশ না করলে অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে 

যায়। 
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এ আয়াতটি যদি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া না হয়, তবে তার অর্থ 
দাঁড়াবে জানতে চাওয়া কে সব থেকে বড় বিচারক, আল্লাহ না অন্য 
কেউ। আর যদি আয়াতটি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া হয় তবে তার 
অর্থ হবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যে, আল্লাহই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। 
তাহলে সহজেই বুঝা যায়, অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন রোধের জন্যে সঠিক 
ভাব প্রকাশ করে পড়া অত্যন্ত শুরুতৃপূর্ণ। 


0 0 0০৬৭ 
অর্থঃ আমাকে সরল-সঠিক পথ দেখাও! (১, ফাতেহা : ৫) 
এ আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহর নিকট একটি প্রার্থনা । তাই আয়াতটি কোমল, 
বিনয় ও প্রার্থনার সুরে পড়তে হবে। কেউ যদি আয়াতটি আদেশের সুরে 
পড়ে তবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহকে আদেশ করা তাকে সঠিক পথ 
দেখাতে । এটা গুনাহের কাজ হবে। তাহলে এখানেও দেখা যাচ্ছে সঠিক 
ভাব প্রকাশ করে না পড়া গুনাহের কারণ হবে। 


অর্থঃ (ফেরেশতারা) বলবে প্রবেশ কর জাহান্নামে । চিরকালই তোমাদের 
এখানে থাকতে হবে । অহংকারকারীদের জন্যে এটা খুবই খারাপ জায়গা । 
(৩৯, যুমার : ৭২) 
আয়াতটিতে কাফেরনা দোযখের গেটে পৌছালে গেটের পাহারাদার 
ফেরেশতারা শেষ পর্যায়ে যে কথাগুলো বলবে তা বলা হয়েছে। 
ফেরেশতারা কাফেরদের দোষখে ঢুকে যেতে এবং সেখানে চিরকাল থাকার 
কথা বলবে। পরকালে কাফেরদের সঙ্গে সব সময় কঠোর ব্যবহার করা 
হবে। কোন সময় কোমল ব্যবহার করা হবে না। তাই এখানে 
ফেরেশতাদের কথাগুলো হবে আদেশ ও ধমকের সুরে । সুতরাং আয়াতটি 
তেলাওয়াত করার সময় আদেশ ও ধমকের ভাব প্রকাশ না করে কোমল্‌ ও 
বিনয়ের ভাৰ প্রকাশ করলে পরকালের অবস্থার ভুল প্রকাশ হবে। এটি 
অবশ্যই সঠিক হবে না। 
খ. সঠিক ভাবের উদয় হওয়া ও বিশ্বাস বেড়ে যাওয়া বা দৃঢ় হওয়া সম্ভব 
হয়না - 
কোন বাক্য পড়ে মনে তার সঠিক ভাবের উদয় হতে হলে বা এঁ বাক্যের 
উপর বিশ্বাস দৃঢ়তর হতে হলে, বাক্যটিকে ভাবপ্রকাশ করে পড়া 
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গুরুত্বপূর্ণ । উদাহরণ হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের বিপ্লবী কবিতা ভাব 
প্রকাশ করে পড়া না পড়ার বিষয়টি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 
সঠিক স্থানে বিরতি দেয়া বা থামা 
সঠিক স্থানে বিরতি না দিলে বা না থামলেও অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই 
পড়ার সময় সঠিক স্থানে বিরতি দেয়া দরকার। এটা সকল ভাষার জন্যেই 


প্রযোজ্য । 

সঠিক স্থানে সঠিক পরিমাণে টান দেয়া 

এটা আরবী ভাষার বেলায় প্রযোজ্য । এই টান দেয়ার প্রয়োজনও এ জন্যে যে, 
তা না হলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। 


সুধী পাঠক, 

আলোচ্য আয়াতের (বাকারা : ১২১) দৃষ্টিকোণ থেকে তাহলে এ কথা 
নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় যে, আল-কুরআন পড়ার সময় যারা পঠন পদ্ধতি 
সঠিক হওয়ার জন্যে চারটি শর্তের একটিও ইচ্ছাকৃতভাবে 


অনুসরণ করে না তারা কুরআনে করে না। অর্থাৎ তারা অবশ্যই বড় 
গুনাহগার হবেন। অবশ্য যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে বা চেষ্টা সত্বেও পঠন পদ্ধতি 
সঠিক হওয়ার এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করতে পারেন না, তাদের কথা ভিন্ন। 
যেমন ধরুন, যে সকল অনারব মুসলমান বেশি বয়সে কুরআন পড়া শিখেছেন, 
তাদের পক্ষে সঠিক উচ্চারণ করে কুরআন পড়া অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব । তাই 
চেষ্টা সত্বেও তারা যদি সঠিক উচ্চারণে কুরআন না পড়তে পারেন, তবে তার 
জন্যে মহান আল্লাহ তাদের ধরবেন না বরং তাদের এ প্রচেষ্টার জন্যে সওয়াব 
বেশি দিবেন বলে কুরআন-হাদীস থেকে জানা যায়। 

আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে বর্তমান মুসলমান জাতির অবস্থা 
হচ্ছে, পঠন পদ্ধতির যে সব শর্ত (উচ্চারণ, বিরতি ও টান) সঠিক হলে শুধু 
সঠিক অর্থ প্রকাশ পাওয়ার জন্যে মনের ভাবের পরিবর্তন হয়, সে সব বিষয় 
ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ না করা যে গুনাহের কাজ, তা তারা সবাই স্বীকার করেন 
এবং সে অনুযায়ী সবাই আমল করেন বা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পঠন 
পদ্ধতির যে শর্তটি (ভাব প্রকাশ করা বা' আবৃত্তি করা) পূরণ করলে সঠিক অর্থ 
প্রকাশিত হওয়াসহ পড়ার ভঙ্গিটার জন্যেও সরাসরিভাবে মনের ভাবের পরিবর্তন 
হয়, সে শর্তটা ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করাকে বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব মুসলমান, 
গুনাহের কাজ মনে করাতো দূরের কথা সওয়াবের কাজ মনে করেন এবং সে 
অনুযায়ী আমলও করেন। কুরআনের আয়াতের এবং সাধারণ বিবেক বুদ্ধির কী 
চরম অবহেলা, তাই না? বিষয়টা যদি দু'চারজন মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকত তা হলেও সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু বিষয়টা প্রায় সকল মুসলমানের মধ্যে 
বিরাজমান। 
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তথ্য-৩ 
১৩৮ ৩০৪) ১9০5 
অর্থ: কুরআনকে রতল কর তারতীল সহকারে । (৭৩, মুয্যাম্মিল : ৪) 
ব্যাখ্যা: রতল এবং তারতীল শব্দের পূর্বে আলোচনাকৃত আরবী ভাষাগত অর্থ 
অনুযায়ী এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, কুরআনকে আবৃত্তির সুরে নির্ভূলভাবে বা 
যথাযথভাবে পড়। আর ভাষাগত দিক থেকে এ আয়াতটির অর্থ “কুরআনকে 
নির্ভুলভাবে একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ো’ কখনই হতে পারে না। কারণ, তা 
হলে- 
ক. রতল শব্দের ভুল অর্থ ধরা হবে। 
খ. ২ নং তথ্যের আয়াতটির বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে। 
তথ্য-৪ 
৬৬০ AE ৬০ ৩৩। YU 
অর্থ: তিলাওয়াত করো তোমার রবের কিতাব থেকে যা তোমার নিকট অহী করা 


ব্যাখ্যা: তিলাওয়াত শব্দের পূর্বে আলোচনাকৃত আরবী ভাষাগত অর্থ অনুযায়ী 
এই আয়াতের অর্থ হবে, আবৃত্তি করো তথা ভাব প্রকাশ করে পড়ো তোমার 
রবের কিতাব থেকে, যা তোমার নিকট ওহী করা হয়েছে। ভাষাগত দিক থেকে 
এ আয়াতেরও অর্থ কখনও এটা হবে না যে, একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ো 
তোমার রবের কিতাব থেকে যা তোমার নিকট ওহী করা হয়েছে। তাহলে এ 
আয়াতেরও আরবী ভাষাগত অর্থ এবং ২ নং তথ্যের আয়াতটির ব্যাখ্যা থেকে 
বের হয়ে আসা তথ্য হুবহু মিলে যায়। 

আল-কুরআনে তিলাওয়াত শব্দটি ৬৩ বার ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়েছে । এর 
মধ্যে ৭ বার তিলাওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
তথ্য-৫ 
অর্থঃ অতএব (নামাযে) কুরআন থেকে কিরা'আত করো যতটা তোমার পক্ষে 
সহজ হয়। (৭৩, মুয্যাম্মিল : ২০) 
ব্যাখ্যা: পূর্বে আলোচনাকৃত কিরা'আত শব্দের আরবী ভাষাগত অর্থ অনুযায়ী এর 
অর্থ হয়, অতএব (নামাযে) কুরআনকে বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করো, যতটা 
তোমার পক্ষে সহজ হয়। আর কিরা'আত শব্দের ভাষাগত অর্থ অনুযায়ী এ 
আয়াতের যে অর্থাটি কোনোভাবেই হয় না, তা হচ্ছে-অতএব (নামাযে) কুরআন 
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একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ো যতটা তোমার পক্ষে সহজ হয়। এ আয়াতের 
ভাষাগত অর্থের সঙ্গেও তাই দুই নং তথ্যের আয়াতটির ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে 
আসা তথ্যের সম্পূর্ণ মিল পাওয়া যায়। 
তথ্য-৬ 
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অর্থ: (হে নবী কুরআনকে) তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেয়ার জন্যে নিজের জিহ্বাকে 
ঘন ঘন নাড়াবেন না। এটা মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার 
দায়িত্ব । তাই আমি যখন (কুরআন) পড়তে থাকি, তখন আমার পঠন পদ্ধতিটার 
দিকে মনোযোগ দিন। পরে ওর সঠিক বা বিস্তারিত তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও 
আমার দায়িত্বে রয়েছে। (৭৫, কিয়ামাহ:১৬-১৯) 
ব্যাখ্যা: কুরআন নাযিল হওয়ার প্রথম দিকে রাসূল (সা.), স্বাভাবিক মানবীয় 
কারণে, দুটো জিনিস করতেন- 

১. ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্াইল (আ.)-এর নিকট থেকে কোন আয়াত শুনার 

সঙ্গে সঙ্গে, মুখস্থ করে নেয়ার জন্যে বারবার নিজ জিহ্বাকে নাড়িয়ে তা 

পড়তেন, ৃ 

২. যে শব্দটি তিনি নতুন শুনতেন, তার সঠিক তাৎপর্য তাড়াতাড়ি বুঝে 

নেয়ার চেষ্টা করতেন। 

রাসূল (সা.)-এর এই প্রবণতার প্রেক্ষিতে জিব্রাইল (আ.) এখানে তাঁকে 
তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেয়া বা তার সঠিক তাৎপর্য তাড়াতাড়ি বুঝে নেয়ার জন্যে 
আপনি ব্যস্ত হবেন না। কারণ, কুরআনের আয়াতকে মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং 
তার সঠিক তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে এবং সে দায়িত্ব 
আমি যথাসময়ে পালন করব। তাই আমি যখন কুরআন পড়ি তখন 
মনোযোগসহকারে আমার পঠন পদ্ধতির দিকে খেয়াল করবেন এবং তা মনে 
রাখবেন (কারণ, পঠন পদ্ধতি সঠিক না হলে সেই পড়া দ্বারা সঠিক অর্থের 
প্রকাশ পাবে না এবং মনের ভাবেরও সঠিক বা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হবে না”)। 
জিব্রাইল (আ.) যে পঠন পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআন পড়তেন, সেটা অবশ্যই 
আল্লাহর নির্দেশিত ছিল। তাই জিব্রাইল (আ.)-এর পঠন পদ্ধতি কী ছিল সেটা 
জানতে পারলে তা হবে কুরআনের সঠিক পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আর এ তথ্যটি কুরআন বা সুন্নাহে থাকবে না তা হতে পারে 
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তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি (মায়িদাহ : ০৩) এবং 
আমি এই কুরআনে ইসলামের সকল (প্রথম স্তরের মৌলিক) বিষয় বর্ণনা 
করেছি। (নাহল : ৮৯) 

জিব্রাইল আ.)-এর কুরআনের পঠন পদ্ধতি কী ছিল তা কুরআনে 
সরাসরিভাবে উল্লেখ নেই । তবে হাদীস শরীফে সে ব্যাপারে সরাসরি তথ্য আছে 
যা পরে আসছে। সে হাদীসে জিব্রাইল (আ.)-এর কুরআনের পঠন পদ্ধতির 
ব্যাপারে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে কুরআনে 
উল্লিখিত শব্দ তিনটির (কিরা“আত, তিলাওয়াত এবং রতল) থেকে ভিন্নতর । 
কিন্তু সে শব্দটিরও আরবী ভাষাগত অর্থ হচ্ছে আবৃত্তি করা অর্থাৎ ভাব প্রকাশ 
করে পড়া। তাহলে এ আয়াতের বক্তব্যের ব্যাখ্যার ব্যাপারে হাদীসের সাহায্য 
নিলে কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে যে তথ্য বের হয়ে আসে, সেটাও হচ্ছে 
আবৃত্তি করা বা ভাব প্রকাশ করে পড়া । 
তথ্য-৭ 

EE ৯৪90 4৮ ৮৪০ 52819 
অর্থ: আর তার (আল্লাহর) আয়াত যখন তাদের (মুমিনদের) সামনে তিলাওয়াত 
করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (৮. আনফাল : ২) 
ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ্‌ এখানে বলেছেন, প্রকৃত মুমিনদের সামনে কুরআনের 
আয়াত তিলাওয়াত করলে সে তিলাওয়াত শুনে তাদের ঈমান বেড়ে যায়। অর্থাৎ 
কুরআনের প্রতি বা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস বেড়ে যায়। কোন গ্রন্থের পড়া 
শুনে যদি শ্রবণকারীর ঈমান বেড়ে যায়, তবে এ গ্রন্থ পড়লে পাঠকারীর ঈমানও 
অবশ্যই বাড়বে । পড়ার মাধ্যমে পঠিত বিষয়ের ব্যাপারে বিশ্বাস বাড়ে যদি 
পঠিত বিষয়টি মনের মধ্যে বুঝের এবং ভাবের (আবেগের) পরিবর্তন ঘটাতে 
পারে। বুঝের পরিবর্তন হতে হলে পঠিত বিষয়টির অর্থ অবশ্যই বুঝতে হবে। 
আর বুঝলে মনের মধ্যে ভাবের বা আবেগের পরিবর্তন অবশ্যই হয়, তবে সেই 
পরিবর্তন বেশি হয় যদি পড়াটা হয় বুঝে বুঝে আবৃত্তি করা অর্থাৎ ভাব প্রকাশ 
করে পড়া। 
তাই এই আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকেও পরোক্ষভাবে বলা যায়, কুরআন পড়ার 
পদ্ধতি হওয়া উচিত বুঝে বুঝে ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তি করা । 
তথ্য-৮ 
আল-কুরআন অনুযায়ী শয়তানের ১ নং কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান থেকে 
মানুষকে দূরে রাখা এবং মুমিনের ১ নং কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন 
করা। 
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পছন্দনীয় পদ্ধতি, ওই কাজ করতে নিষেধ করা নয় বরং তা হচ্ছে এ কাজ 
এমনভাবে করতে উৎসাহ দেয়া যাতে যে ব্যক্তি কাজটি করছে সে খুশি থাকে 
কিন্তু কাজটির উদ্দেশ্য সাধিত না হয়। কারণ, উদ্দেশ্য সাধন না হওয়ার অর্থ 
হচ্ছে, কাজটি ব্যর্থ হওয়া । তাই ইবলিস শয়তান তার ১ নং কাজে সফল হওয়ার 
জন্যে এই পদ্ধতি বেশি প্রয়োগ করবে, সেটা স্বাভাবিক। 

কুরআন পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং পরে 
সে অনুযায়ী আমল করা । কোনো কিছু পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে হলে তা অর্থসহ 
বা অর্থ বুঝে পড়তে হবে। তাই কুরআন পড়া কাজটি ইবলিস শয়তান 
এমনভাবে করতে বলবে বা করতে উৎসাহ দিবে যাতে_ 

[ অর্থ না বুঝা হয়, 

0 অর্থ না বুঝেও পড়া সম্ভব হয়, 

[॥ অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় এমনভাবে পড়া হয়, 

0] পড়ার পর মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন না হয়। 


আর এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ বা বক্তব্য এমন হবে যাতে- 

0 অর্থ বুঝা হয়, 

0 অর্থ না বুঝে পড়া সম্ভব নাহয়, . 

[এ অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় এমনভাবে পড়া না হয়, 

0] পড়ার সময় মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন হয়। 
কুরআনকে ভাব প্রকাশ না করে একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়ার 


0 অর্থ না বুঝেও অনুসরণ করা যায়, 

0] কুরআনের আয়াতের অর্থের পরিবর্তন করে দেয়, 

0 মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন হতে দেয় না। 
তাই এটা আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতি না হয়ে শয়তানের পছন্দনীয় পদ্ধতি 
হওয়াই স্বাভাবিক। 
আল-কুরআনকে ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ আবৃত্তি করে পড়ার পদ্ধতিটা- 

0] অর্থ না জানলে অনুসরণ করা সম্ভব নয় বা দুরূহ, 

0] কুরআনের সঠিক অর্থ প্রকাশ করে, 

0] মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন হতে সহায়তা করে। 
তাই এটা আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতি হওয়া এবং শয়তানের পছন্দনীয় পদ্ধতি না 
হওয়াটাই স্বাভাবিক। 
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তথ্য-& 
আল-কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের বক্তব্য থেকে বুঝা 
যায়,আল কুরআন তথা ইসলামে অতীন্ড্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় ছাড়া চিরস্ত 
নভাবে মানুষের বিবেকের বাইরের বা বিবেক বিরুদ্ধ কোন কথা নেই। অর্থাৎ 
ইন্দরিয়গাহ্য বিষয়ে চিরম্তনভাবে মানুষের বিবেকের বাইরের বা বিবেক বিরুদ্ধ 
কোন কথা কুরআন-সিদ্ধ তথা ইসলাম সিদ্ধ কথা নয়। 

পঠন পদ্ধতি কোন অতীন্দিয় বিষয় নয়। এটি একটি ইস্দরিয়াহ্য বিষয়। 
তাই এ বিষয়ে চিরস্তনভাবে বিবেকের বাইরের বা বিবেক বিরুদ্ধ কোন কথা 
কুরআন-সিদ্ধ তথা ইসলাম_সিন্ধ কথা হবে না। 

পূর্বেই (বিবেক-বুদ্ধির তথ্য অধ্যায়ে) আলোচনা করা হয়েছে আল- 
কুরআনের ন্যায় একটা ব্যবহারিক কিতাব, যেখান আছে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী 
বক্তব্য বা আয়াত, তা ভাব প্রকাশ না করে একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া সম্পূর্ণ 
বিবেক-বিরুদ্ধ। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়, কুরআনকে একই ভঙ্গিতে 
সুর করে পড়া অর্থাৎ গানের সুরে পড়া পরোক্ষভাবে কুরআন বিরুদ্ধ এবং ভাব 
প্রকাশ করে আবৃত্তির সুরে পড়া পরোক্ষভাবে কুরআন সিদ্ধ । 


আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআনের সকল তথ্যের সারসংক্ষেপ 
এ পর্যায়ে এসে তাহলে কুরআন পড়ার পদ্ধতির ব্যাপারে আল-কুরআনের 
ভাষাগত ও বর্ণনাগত, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল তথ্য পর্যালোচনা করলে যে 
বিষয়গুলো নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় তা হচ্ছে- 
0] আল-কুরআন পড়তে হবে যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে 
সে ভাব প্রকাশ করে সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে, 
0] কুরআনকে একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ার পদ্ধতি অর্থাৎ গানের সুরে 
পড়ার পদ্ধতি, কুরআন বিরুদ্ধ পদ্ধতি। 


পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে হাদীসের তথ্য 

পূর্বেই আমরা দেখেছি, আল-কুরআন পড়ার পদ্ধতির ব্যাপারে কুরআনে 
ভাষাগত, বর্ণনাগত, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক তথ্য আছে। তাই সুন্নাহ বা 
হাদীসেও এ ব্যাপারে তথ্য থাকতেই হবে। কারণ, আল-কুরআনের মাধ্যমেই 
আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ গঠনের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর প্রথম ও 
দ্বিতীয় কাজই ছিল যথাক্রমে. কুরআন পড়ে শোনানো এবং কুরআনের বক্তব্য 
অনুযায়ী মানুষের জীবনকে ঢেলে সাজানো । তবে এ ব্যাপারে হাদীসের তথ্য 
পর্যালোচনার সময় যে বিষয়গুলোর বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে তা হচ্ছে- 
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১. হাদীসের কোন তথ্য-রা ছার ব্যাখ্যা কুরআনে একই ব্যাপারে উল্লেখিত 
কোন স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত হতে পারবে না, 
২. এ বিষয়ে যতগুলো হাদীস. আছে তার সবগুলো পাশাপাশি রেখে 
' পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। 
চন এটা তায যত রী তথ্যগুলো পর্যালোচনা করা 


তথা 

ক, 
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(৮ 3 ০০১৮৪, রি 
হিরা ররর রি জার 
সর্ধাপেক্ষা: দারাজদিল। আর তীর এই দারজদিলি রমযানে সর্বাপেক্ষা বেড়ে 
যেত। রমযানের প্রত্যেক রাতেই জিব্রাইল (আ.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন 
এবং রাসূল (সা.) তাঁকে কুরআন, ‘আরজ’ (০,০) করে শুনাতেন। যখন তাঁর 
সঙ্গে জিব্রাইল (আ.) সাক্ষাৎ করতেন, তখন তাঁর দান, বর্ষণকারী বাতাস 
অপেক্ষাও বেড়ে যেত। (বুখারী ও মুসলিম) 
খ. 
তি 


পাপা ন 
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অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর নিকট প্রত্যেক বছর 
(ক্»মযানে) কুরআন একবার ‘আরজ’ (০০,০) করা হত। কিন্ত যে বছর তিনি 
ইন্তেকাল করেন সে বছর “আরজ (০) করা হল দু'বার । তিনি প্রত্যেক বছর 
এ'তেকাফ করতেন ১০ দিন। ৫ স্ব এস্তেকালের বছর এ'তেকাফ করেন ২০ 
দিন। (বুখারী) 
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ব্যাখ্যা: পূর্বে উল্লিখিত কুরআনের ৬ নং তথ্য থেকে আমরা জেনেছি, জিব্রাইল 
(আ.) যখন রাসূল (সা.) কে কুরআন শুনাতেন, তখন তাঁর পঠন পদ্ধতিটা 
দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে রাসূল (সা.)কে তাগিদ দিয়েছেন! কিন্তু 
জিব্রাইল (আ.) কী পদ্ধতি অনুসরণ করে কুরআন পড়তেন তা বর্ণনা আকারে 
কুরআনে নেই। তাই এই হাদীস দু'খানি হচ্ছে কুরআনের এঁ বক্তব্যের ব্যাখ্যা । 
হাদীস দু'খানিতে জিব্রাইল (আ.)-এর নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
জিবাইল (আ.)-এর কুরআনের পঠন পদ্ধতি জানাতে বা বুঝাতে যে শব্দটি রাসূল 
(সা.) হাদীস দু'খানিতে ব্যবহার করেছেন, তা পঠন পদ্ধতি জানানো বা 
বুঝানোর জন্যে আল-কুরআনে উল্লিখিত শব্দগুলো (কিরা'আত, তিলাওয়াত, 
রতল) থেকে ভিন্নতর । তাই হাদীস দু'খানিতে উল্লিখিত শব্দটির (:,) আরবী 
ভাষাগত অর্থটা পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
পূর্বোল্লিখিত 1111001. C০w৭n-এর অভিধানে (Dictionary) এই 
‘আরজ’ (,>,) শব্দের যে অর্থগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে - 
0 Presentation— উপস্থাপন করা, পেশ করা, কাউকে দিয়ে অভিনয় 
করানো, . ও 
[0 Demonstration—-আবেগ অনুভূতি খোলাখুলি প্রকাশ করে এমনভাবে 
উপস্থাপন করা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ্য অভিব্যক্তিসম্বলিত 
উপস্থাপনা, আবেগোচ্ছাস উপস্থাপনা, সোচ্চার উপস্থাপনা, 
0 91891179- নাটক মঞ্চায়ন করার রীতি, 
0 5॥০wi৷n৪- প্ৰদৰ্শন করা, ফুটিয়ে তোলা, 
0 Performance-— মঞ্চাভিনয়, 
0 1015019- প্রদর্শন করা, 
০] 51005101017 ব্যাখ্যাকরণ, 
0D Exhibition- প্রদর্শনী । 
সুতরাং কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে এই হাদীস দুটোর তথ্য আর এ 
বিষয়ের ব্যাপারে কুরআনের তথ্য একই। তাই কুরআনের পঠন পদ্ধতির 
ব্যাপারে এই হাদীস দুটো অত্যন্ত শক্তিশালী । কারণ, কোন হাদীসের তথ্যের 
সঙ্গে কুরআনের বক্তব্যের মিল থাকলে সে হাদীস অত্যন্ত পক্তিশালী হাদীস, হয়ে 
স্বার। এ বিষয়ে অন্য কোন হাদীস তাই এ দুটো হাদীস থেকে কোনভাবেই বেশি 
সাক্িগাল্সী হতে কারার 
ভরি রর i 
ডন) {Fre 


— i - শিট উইল নক ১০৯ 
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তথ্য-২ 

ক. 

RE 2 Jb JG 2০৯ 5 

৮০০ A (৮৩9 ৬০ এ এও COA AN) 

9 চি ০১ ০০৯৩ ৩৫ ৩৯ এ৩ এত এ ০৮১ ০৮৪৭ 

প্রেত এ ৪৪ 28 এ oh এ অত জে শে তন 

০১০ (09) EB UA) কি ৩ এ ৩৪ ভে) 

রি dl SLA 5 ১৪১ 51১১) bt টি )525 Oy ৪: 
CAL ৩০ ১৪০১ ৬৬৮ ll 


অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল সো.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে 
যেঁ কেউ সূরা “ওয়াত্তীন ওয়ায্যায়তুন' পড়ে এবং এই পর্যন্ত পৌছে &1 ০ 
০5৬৩ ৮৫৮৪ আল্লাহ কি আহ্কামুল হাঁকেমীন নন?' তখন সে যেন বলে, ৬ 
all ০ 80১ ৬ ৬) নিশ্চয়ই আমিও এর সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে 
আছি’ এবং যখন সে ‘লা উক্ছিমু বি ইয়াওমিল কিয়ামাহ' পড়ে আর এ পর্যন্ত 
পৌছে এ৷ ১4 ১৩ ১8 ৩০১ (এ ‘তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে 
সক্ষম নন?’ তখন সে যেন বলৈ 5 নিশ্চয়। আর যখন সে সূরা মুরছালাত পড়ে 
এবং এ পর্যন্ত পৌছে ৩৮৮ 424 ৩১৭৮ ৬৮$ তখন সে যেন বলে &৬ 7 
‘আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম'।  . (আবু দাউদ ও তিরমিজী) 
খ. 


BU IM প্রা পদে TRE 
Ls sl CY SEL ০১১৯ ৬৪ ১৭৮ রি 9655 ০১5 
29. J ৮০০৪ a গে ১ 4152 ২? J i) ~া এ তা 
০ ০৩ রি ৪০৪ ১০ 33903 ৯৪৯৪১ Shy ০25 ১৯ 


টস ৩ ২৯৫০০ 1১১৯, sie Alt JG 3 ৩৮০৭ “55 
অর্থ: হযরত হুজাইফাৎ রো.) বলেন, তিনি রাসূল (সা.)-এর সহিত নামাজ 
hist hts নল আলা জা এ ভাই 8 জা এবং  ছিজন্ার 
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কোন আয়াতে পৌছতেন তখনই অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে রহমত, প্রার্থনা 
করতেন। এ রূপে যখনই তিনি কোনো আযাবের আয়াতে পৌছতেন তখনই 
পড়া বন্ধ করে আযাব হতে পানাহ্‌ চাইতেন । (তিরমিজী, আবু দাউদ ও দারেমী, 
মাছায়ী। ইবনু মাজাহ ইহা “ছুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। 
ইমাম তিরমিজী এই হাদীসকে হাছান ছহীহ বলেছেন) 

গ. 


একি ঝা পতি BIL EF IE ৮৪6 ও oS) ০৬ ৮৪ 
এ 9 তে LED ৪৮০ নতি সি এ পরত শি 
19৩ mdi খু Ld ৫ HG আগ IB KLE GT 
চা (9) 4 এত LH US CS EL 99১01 
টাকি Las ৩ পল 1503 (০0563 ০৫৩ 
০৯০৯ ৬৮০ Us এভ ও Sd Al 993 ০০ 
অর্থ: হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন: একদিন রাসূল (সা.) তাঁর 
ছাহাবীদের নিকট পৌছলেন এবং তাদের নিকট সূরা ‘আর রাহমান’ শুরু হতে 
শেষ পর্যন্ত পড়লেন। সাহাবীগণ শুনে চুপ রইলেন। তখন হুজুর বললেন, আমি 
এটা ‘লাইলাতুল জিন্নে' (জিনের রাত্রে) জিনদের নিকট পড়েছি। জিনরা 
তোমাদের অপেক্ষা এর ভাল উত্তর দিয়েছে। আমি যখনই “তোমাদের প্রভুর 
কোন্‌ নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করতে পার? পর্যন্ত পৌছেছি তখনই তারা 
বলে উঠেছে: এস 000 শে তি শত তত তেও প্রভু হে! 
আমরা তোমার কোনো নেয়ামতকেই অস্বীকার করি না। তোমারই জন্যে সমস্ত 
প্রশংসা । (তিরমিজী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে গরিব বলেছেন) 
সম্মিলিত ব্যাখ্যা: হাদীস তিনটির দুটো কাওলি এবং একটি ফেয়লি হাদীস। 
কাওলি হাদীস হচ্ছে সেই হাদীস যেখানে রাসূল (সা.) কোন কাজ কিভাবে 
করতে হবে তা মুখে বলেছেন। আর ফেয়লি হাদীস হল সেই হাদীস, যেখানে 
রাসূল (সা.) কোন কাজ কিভাবে করতে হবে তা বাস্তবে পালন করে দেখিয়ে 
দিয়েছেন। এ তিনটি হাদীস এবং এরকম আরো কিছু হাদীস পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায়, একটি আয়াত পড়ার পর তার যে ধরনের উত্তর রাসূল (সা.) 
সাহাবীদের দিতে বলেছেন বা এঁ আয়াত পড়ার পর, উত্তর দেয়ার জন্যে নিজে 
বাস্তবে যা বলেছেন, সেই ধরনের উত্তর এ আয়াতের শুধু তখনই হয় যখন এ 
জরি রবির হিরা রতি 
সুরে পড়া হয়। bs 
h ৩৪ 
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সুধী পাঠক, এ তিনটি হাদীস থেকেও তাহলে বুঝা যায় কুরআনের পঠন 

পদ্ধতির ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর কওলি ও ফেয়লি সুন্নাহ হচ্ছে ভাব প্রকাশ 

করে পড়া বা আবৃত্তি করা। 

৮:০১ 020 el ৫৮) ও ০59 ৩৩ IU iS 959 

ঠ ES ১ ৩১৯3-০১৯৭। 3. 3৯ ৮০ 4১ 9০5 

92০৭ ০৮9 « sal ৫ EE আগত ১.০ % ০০৬ লে 
MEE wen GM ১93 MEET LE ৮১০৮৬ 


(UES 3 ০9) 3 9৮০১ ct ও sel 25১) 
অর্থ: হযরত হুজায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন: কুরআন পড় 
আরবদের সুর ও স্বরে এবং দূরে থাক আহলে কিতাব ও আহলে এশকদের সুর 
হতে। শীঘই আমার পর এমন লোকেরা আসবে যারা কুরআনে গান ও বিলাপের 
সুর ধরবে । কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর হবে 

(বায়হাকী, রজীন) 
ব্যাখ্যা: হাদীসটিতে রাসূল সো.) প্রথমে কুরআন কী পদ্ধতিতে পড়তে হবে এবং 
পরে কী পদ্ধতি বর্জন করতে হবে তা উল্লেখ করেছেন। 

রাসূল (সা.) প্রথমে কুরআনকে আরবদের সুর ও স্বরে পড়তে বলেছেন। 
লক্ষণীয় হচ্ছে, সুর ও স্বর শব্দ দুটো রাসূল (সা.) এখানে আলাদাভাবে উল্লেখ 
করেছেন। স্বর বলতে সাধারণত উচ্চারণ বুঝায়। তাই স্বর বলতে তিনি এখানে 
উচ্চারণ বুঝিয়েছেন, এটা ধরাই স্বাভাবিক হবে। তাহলে রাসূল (সা.) এ 
হাদীসটির প্রথমে বলেছেন আরবরা যে সুর ও উচ্চারণে (তাজবীদের নিয়মে 
উচ্চারণ) কুরআন পড়ে সেই সুর ও উচ্চারণে কুরআন পড়তে। 

এরপর তিনি কোন্‌ সুরে কুরআন পড়া নিষেধ তা বলে দিয়েছেন। সে সুর 
হচ্ছে আহলে এশক ও আহলে কিতাবদের সুর। আহলে এশকদের পড়ার 
পদ্ধতিতে, পঠিত বিষয়ের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে সুরকে বক্তব্য 
বিষয় থেকে বেশি বা সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। হাদীসটির এ অংশে রাসূল (সা.) 
তাহলে নিষেধ করেছেন কুরআনকে এমন পদ্ধতিতে পড়তে যেখানে সুর বক্তব্য 
বিষয়ের থেকে বেশি বা সমান গুরুত্ব পায়। 


৩৫ 
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পরে রাসূল (সা.) বলেছেন, তাঁর এন্তেকালের পর শীঘ্রই এমন লোকদের 
উদ্ভব হৰে যাদের কুরআন পড়ার পদ্ধতি হবে এমন যেখানে কুরআনের অর্থ বা 
বক্তব্য বুঝা থেকে সুর দেয়ার গুরুত্ব হবে অনেক অনেক বেশি। অর্থাৎ তাদের 
কুরআন পড়ার পদ্ধতি হবে গান গাওয়ার পদ্ধতির মত। কারণ, গান গাওয়ার 
পদ্ধতিতে সুরের গুরুত্ব বক্তব্য বিষয় বুঝার গুরুত্ব থেকে বেশি বা সমান হয়। এ 
কথাটি রাসূল (সা.) প্রকাশ করেছেন হাদীসটির “যারা কুরআনে গান ও বিলাপের 
সুর ধরবে কিন্তু কুরআন ডন কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না’ অংশটুকুর 
মাধ্যমে । . 

নীলের NTT EEE SEE 
পড়বে কিন্তু কুরআনের বক্তব্য বুঝবে না এবং যারা এঁ পদ্ধতি পছন্দ করবে, 
তারা কেমন লোক তা বলে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন_তারা হচ্ছে 
দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত লোক। অর্থাৎ তারা গুনাহগার । 

আহলে এশকদের পড়ার পদ্ধতি এবং গান গাওয়ার পদ্ধতি একই । কারণ 
উভয় পদ্ধতিতে সুরকে বক্তব্য বিষয় বুঝার তুলনায় বেশি বা সমান গুরুত্ব দেয়া 
হয়। তাই রাসূল (সা.)-এর. আহলে এশকদের পদ্ধতি অনুসরণ করতে নিষেধ 
করা আর গানের পদ্ধতি অনুসরণরারীদের দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত লোক বলা 
কথা দুটি সম্পূরক কথা । 

হাদীসটি থেকে তাহলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, রাসূল (সা.) কুরআনকে 
গানের সুরে পড়তে অর্থাৎ যে পড়ায় ভাব প্রকাশ হয় না এবং বক্তব্য থেকে 
সুরের গুরুত্ব বেশি বা সমান থাকে, তেমনভাবে পড়তে নিষেধ. করেছেন। অন্য 
কথায় বলা.যায়, রাসূল .(সো.) এখানে কুরআনকে ভাব প্রকাশ করে সুর কুরে 
তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে বলেছেন। 
তথ্য-_৪ 
ক. 
গা « ৩১ এ ০, 3 ৩১1 ৮৯ : ৫০০০) 3 fy JG J 

. ০৬ ৬৯ সন 0৮) yall > 

অর্থ চির লিন ছায়া ৭ রাসূল সো.) বলেছেন আল্লাহ কোন 
জিনিসকে অত পছন্দ করেন না, যত পছন্দ করেন কোন নবীর উত্তম স্বরে শব্দ 
করে কুরআন পড়াকে।. . (বুখারী, মুসলিম) 
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খ, : Hl 
9. ০ এ 3০ ৯০৯০০ লি এও ২০০৬ ০৪ পল ০৮ 
১ Sy Ee ch ৩৮ হা 1:০৩. ৯ 


গা চিক রিপন (সা) বলেছে: তোমাদের 
দারা রানির নি ফর চে রান নো 
বৃদ্ধি করে। (দারেমী) 
সম্রিশ্চি ব্যাখ্যা: হাদীস দু'টিতে রাহুল সো.) উত্তম স্বর কথাটা ব্যবহার 
করেছেন৷, উত্তম সুর বলেননি। তিন-নান্বার তথ্যের হাদীসটিতে আমরা দেখেছি, 
সেখানে ব্বাসূল (সা.) স্বর ও সুর শব্দ দুটো আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। তাই 
সহজেই বুঝা যায়, স্বর শব্দটার সাধারণ-যে অর্থ হয়, রাসূল (সা.) ও এ শব্দটি 
দ্বারা তাই বুঝিয়েছেন। সে অর্থ হচ্ছে ‘উচ্চারণ’ অর্থাৎ তাজবীদের নিয়ম 
জন্থুযায়ী উচ্চারণ । 

-তাহলে হাদীস দুটোতে রাসূল (সা.) কুরআনকে উত্তম উচ্চারণে পড়তে 
বলেছেন। কোন গ্রন্থ পড়ার সময় উত্তম উচ্চারণ হবে সেই উচ্চারণ যেখানে 
অক্ষরের সঠিক উচ্চারণের সাথে সঠিক ভাব প্রকাশ করা হবে । অক্ষর উচ্চারণের 
সাথে সঠিক ভাব প্রকাশ করা না হলে সেটা কখনোই উত্তম উচ্চারণ হতে পারে 
না। সুতরাং এ হাদীস দুটো থেকেও বুঝা যায়, কুরআনকে সঠিক ভাব প্রকাশ 
করে পড়তে হবে অর্থাৎ আবৃত্তি করে পড়তে হবে। 

থ নং হাদীসটিতে রাসূল (সা.) বলেছেন, উত্তম স্বরে কুরআন পড়া 
কুরআনকে সৌন্দর্যমপ্তিত করে। অর্থাৎ আবৃত্তি করে কুরআন পড়া কুরআনকে 
সৌন্দর্যমগ্তিত করে। তাহলে এখান থেকে সহজে বলা যায়, রাসূল (সা.)-এর 
বক্তব্য হচ্ছে ভাব প্রকাশ রুরে. কুরসান না পড়া অর্থাৎ কুরআনকে.আবৃত্তি না 
করার-অর্থ হচ্ছে কুরআনকে অসৌন্দর্যমপ্তিত বা.অপমানিত করা । .... 
তথ্য-_৫ 


2-0 “রে PSE OE) LEE TS ELE ES PRE 
রা রাগ OG 
হী 2911724৯০09 2500 5505 ০০৮ STA উচিত 
0৬91 5159) তো ৮1৮ IST, ৮৮০৬ JU ৯ ESS 
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অর্থ: তাবেয়ী হযরত তাউস মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞাসা 
করা হল, কুরআনে স্বর প্রয়োগ ও উত্তম তেলাওয়াতের দিক-দিয়ে সর্বোত্তম 
ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন, যার কুরআন পাঠ শুনে মনে হয় সে যেন 
আল্লাহর ভয়ে ভীত হচ্ছে। তাউস বলেন, তাবেয়ী তাল্ক এরূপই ছিলেন অর্থাৎ 
তাবেয়ী তালকের কুরআন পাঠ এ রকমই ছিল। (দারেমী) 
ব্যাখ্যা: হাদীসটি থেকে সহজেই বুঝা যায়, রাসূল (সা.) কুরআনের সেই ধরনের 
স্বর প্রয়োগ (অর্থাৎ সেই ধরনের উচ্চারণ) এবং সেই ধরনের 
তেলাওয়াতকারীকে উত্তম বলেছেন যার স্বর প্রয়োগ (উচ্চারণ) শুনলে বুঝা বাক্স 
যে, সে (তেলাওয়াতকারী) আল্লাহর ভয়ে ভীত হচ্ছে। কারো তেলাওয়াত গুনে 
তেলাওয়াতকারী আল্লাহর ভয়ে ভীত হচ্ছে কিনা তা তখনই শুধু বুঝা যায়, যখন 
তেলাওয়াতকারী ভাব প্রকাশ করে তেলাওয়াত করেন। অর্থাৎ আবৃত্তি করে 
রাড তাহলে হরি কক বুজা ঢ় করআনকে আবৃত্তি করে পড়তে 
হবে। 

হাদীসটির বব্য কুরআনের এ বিষয়ে বিশেষ করে কুরআনের ৭.নং 
তথ্যের (পৃষ্ঠা নং ৩০) বক্তব্যের সঙ্গে এবং পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলোর বক্তব্যের 
সঙ্গে সঙগতিশীল। তাই হাদীসটি মুরসাল হলেও শক্তিশালী । 


তথ্য-_৬ ূ 
bg LI 
22505 রি Si ধু ce EE 2 দুর্দিনে জো ০০ 
(৮ 52০) Od ৪৪5 কি 
অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রো.) বলেন, রাসূল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহু 
তা'আলা কান পেতে শুনেন না কোনো কথাকে, যত না কান পেতে শুনেন 
কোনো নবীর সুর করে কুরআন পড়াকে। (বুখারী ও স্মুললি)- 

খ. 

TAL 222 ৮ ০5 Le ৮৫৮) ০৯০০ এ এও LE 
(Sil ০9০) 
অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: সে আমাদের 
দলের নয় যে সুর করে কুরআন পড়ে না। (বুখারী) 
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সম্মিলিত ব্যাখ্যা: প্রধানত এ দুটো সহীহ হাদীসের ব্যাখ্যা থেকেই বর্তমান 
মুসলিম বিশ্বে কুরআন একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়ার পদ্ধতি 
চালু হয়েছে এবং তা প্রায় সকল মুসলমান অনুসরণ করছে। তাই হাদীস দুটোর 
বক্তব্য থেকে কুরআন পড়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে কী কী তথ্য পাওয়া যায় এবং তার 
মধ্যে কোনটি ইসলামে গ্রাহণযোগ্য এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য নয়, তা বিস্ত 
ন্রিতভাবে আলোচনা করা দরকার । | 

হাদীস দুটো থেকে সহজে বুঝা যায়, মহান আল্লাহ এবং রাসূল (সা) 

করআনকে সুর করে পড়ার-ব্যাপ্ারে অত্যন্ত গুরুত্্‌ দিয়েছেন। সুর করে পড়ার 
দুটো অর্থ হতে পারে। যথা-. 
| ১. ভাব প্রকাশ না করে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া এবং 
-.. ২, যথাযথ ভাব প্রকাশ করে সুর করে পড়া তথা আবৃত্তির সুরে পড়া। 
তাহলে এ হাদীস দুটোতে মহান আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) কুরআনকে সুর 
৬০১০১৭১৪২০৭ Ns 
সঠিক-স্দ্ধান্তে পৌছা, পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি 
গুরুতৃপূর্ণ বিষয়। 
চুলুন এখন বিষয়টা পর্যালোচনা করা যাঁক- 
১. ‘ভাব প্রকাশ না করে সুর.করে পড়া অর্থাৎ গানের সুরে পড়া’ 
আলোচ্য হাদীস দুটোর এ ব্যাখ্যাটি- 

0] একই ব্যাপারে পূর্বোল্লিখিত কুরআনের সকল তথ্যের বিরুদ্ধ, 

‘0 পূর্বোপ্লিখিত সকল হাদীসের তথ্যের বিরুদ্ধ । এ হাদীসগুলোর মধ্যে ২ 
নং তথ্যের হাদীস দুটো আলোচ্য হাদীস দুটো থেকে অনেক অনেক 
বেশি শক্তিশালী, " 

' পূর্বে আলোচনাকৃত বিবেক-বুদ্ধির সকল তথ্যেরও বিরুদ্ধ । 

+*% তাহলে কুরআন, অন্যান্য হাদীস ও বিবেক বুদ্ধির তথ্য পর্যালোচনা করে 
সহজেই বলা যায়, আলোচ্য হাদীস দুটোর এ ব্যাখ্যা কখনই ইসলামে গ্রহণযোগ্য 
হতে পান্না । রর 
ই ভাব পৰকাশ করে সুর করে পড়া অর্থাৎ আবৃতি সুরে পড়া 
আলোচ্য হাদীস দুটোর এ ব্যাখ্যাটি-- 

[ পূর্বে আলোচনাকৃত কুরআনের সকল তথ্যের সঙ্গে সঙ্গভিশীল, 

0] বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গেও সঙ্গতিশীল। 

+** তাই আলোচ্য হাদীস দুটোর এ ব্যাখ্যাটা ইসলামী জীবন বিধানে অবশ্যই 
৪৪3848১১% 
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তথ্য-৭ ; 
JE ৫০) ১৪ 2০05 LUE এ ৩45 535 or 
hs ২০ ১ ১৬৮ De Es 
ই (sn). ১৪০ ১৯০৪ 
অর্থ: তাবেয়ী হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, হযরত আনাস রো.) কে জিজ্ঞাসা 
করা হুল, রাসূল (সা.)-এর কুরআন পাঠ কেমন ছিল? তিনি বললেন, “সেখানে 
মদ টোন) ছিল'। অতঃপর আনাস রো.) ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' 
পড়লেন (এবং) টানলেন বিসমিল্লাহতে, রহমানে এবং রাহীমে। (বুখারী) 
ব্যাখ্যা: হাদীসটি এবং অন্য আরো কিছু হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূল সো.) 
কুরআন পড়ার সময় মদ্দের অক্ষরের বা চিহ্ের স্থানে টেনে পড়তেন। কিন্তু সেই 
টানের সময়ের একরু (Unit) কী হবে, তা তিনি কখনও বলেননি। তাই 
মুসলিম বিশ্বে টানের এককের নাম ‘আলিফ’ বলে চালু থাকলেও সেই "আলিফ" 
বলতে ১ সেকেন্ড, ২ সেকেন্ড, ৫ সেকেন্ড, না ১ মিনিট বুঝাবে তা নির্দিষ্ট করে 
বলা হয়নি। তাই কুরআন তেলাওয়াতে টান দেয়ার সময় টানের একক্‌ হিসেবে 
যার যা ইচ্ছা ধরতে পারে কিন্তু টানের পরিমাণ বাড়ানোর সময় এ এককের সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রাখতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি এক আলিফকে ১ সেকেন্ড ধরে তবে 
তিন আলিফ টানের স্থানে তাকে ৩ সেসেন্ড টানতে হবে। আবার কেউ যদি এক 
তির এর দান হত হরিকে হরির হালে হত রত 
টানতে হবে। টিয়া 
সুধী পাঠক, এ পর্যায়ে এসে তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে পারা যায় যে, আল- 
কুরআনের পঠন পদ্ধতির খ্যাপারে, পূর্বোল্পিখিত কুরআন, ্থাদীস ও বিৰেক- 
28557৮02৮1৯ 
১. হনে ডাং ন কাধ যা করে পড়তে অথ গাছের দুদ সতে ত 
নিষেধ করা হয়েছে। 
২. কুরআনকে ভাব প্রকাশ করে সুর করে পড়তে অর্থাৎ আবৃত সুরে 
পড়তে বলা হুয়েছে। 
৩. কুরআন পড়ার সময় 'টানের স্থানে টান দিতে হবে কিন্ত সে-টানের 
রিমার একর যার বা হা: ধরা বাবে? রন ইঃ 
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কুরআনকে আবৃত্তির সুরে 'পড়ার পদ্ধতি চালু হলে 
যে সকল কল্যাণ হবে 

চলুন এখন বর্তমান জাতি যদি কুরআনকে একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া ছেড়ে 

দিয়ে আবৃত্তির সুরে পড়া আরম্ভ :করে, তবে যে কল্যাণগুলো হবে তা পর্যালোচনা 

করা যাক। সে কল্যাণগুলো হচ্ছে- | 

১. . ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজটা ব্যর্ণ হয়ে যাবে । ইবলিস শয়তানের ১ নং 
কাজ হচ্ছে, মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা । আর এ কাজে 
কৃতকার্য হওয়ার জন্যে মুস্লমানরা কুরআন না পড়ুক, এটা চাওয়া থেকে 
শয়তান বেশি চায়, মুসলমানদের কুরআন পড়ার পদ্ধতি এমন হোক যাতে 
অর্থ না বুঝেও তা অনুসরণ করা যায়। কারণ তাতে যে পড়ছে সে খুশি 
থাকবে কিন্তু সে কুরআনের জ্ঞানী হবে না।-একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ার 
পদ্ধতিটি হচ্ছে এমন যে, অর্থ না বুঝলেও তা অনুসরণ করা যায়। কিন্তু 
আবৃত্তির সুরে পড়ার পদ্ধতিটি অর্থ না বুঝলে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। 

২. কুরআন পড়ার সময় যিনি পড়বেন এবং যিনি শুনবেন উভয়েরই ঈমান বেড়ে 
যাবে। ' 

৩. সমাজে কুরআনের জ্ঞানী লোক অনেক বেড়ে যাবে। এ লোকদের, যে কথা 

_ কুরআন বিরুদ্ধ সে কথাকে ইসলামের কথা বা যে কথা কুরআনে নেই, 
তাকে ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক কথা বলে আর গিলানো যাবে না। 
বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে “পবিত্র কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি 
অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো তা জানা 
ও বুঝার সহজতম উপায়’ নামক বইটিতে । আর ইসলামের প্রথম স্তরের 
. মৌলিক বিষয়গুলো জানতে ও বুঝতে পারলে অনেক সমাজতান্ত্রিক চিন্ত 
ধারার লোকও খাটি মুসলমান হয়ে যাবে। 


আল কুরআনে যতি চিহ্ন দেয়া সিদ্ধ হবে কিনা 
বর্তমানে আল-কুরআনে যতি চিহ্ন. (ভাব প্রকাশের চিহ্ন) নাই। আল- 
কুরআনে যতি চিহ্ন দেয়া উচিত বা বৈধ হবে কিনা, সে ব্যাপারে কিছু আলোচনা 
না করলে লেখাটি অপরিপূর্ণ রয়ে যাবে। বিষয়টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে হলে 
প্রথমে আল-কুরআন সংকলনের ইতিহাসটি জানা দরকার । .. 
কুরআনের একটি আয়াত নাযিল হওয়ার 'সঙ্গে সঙ্গে রাসূল (সা.)-এর 
কাতেবগণ (লেখকগণ) তা খেজুর পাতা, হাড়, পাথর খণ্ড, চামড়া ইত্যাদির 


তালা ৯ 


ওপর লিখে নিতেন এবং সাহাবীগণ সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ করে নিতেন। এভাবে 
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রাসূল (সা.)-এর জীবদ্শীয় পুরো কুরআন বিচ্ছিন্নভাবে লিখে রাখা হয়েছিলো 
এবং তা মুখস্থও করে রাখা ছিলো । 

রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর কয়েকটি যুদ্ধে অনেক কুরআনের হাফিজ 
শহীদ হওয়ার পর হযরত উমর (রা.) প্রথমে চিন্তা করেন যে, কুরআন 
সংরক্ষণের জন্যে শুধুমাত্র হাফিজদের উপর নির্ভর করে না থেকে তা সংকলিত 
আকারে কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ অবস্থায় থাকাও দরকার । বিষয়টি তিনি 
তদানীস্তন খলিফা হজরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থাপন করলে চিন্তা- 
ভাবনা করে তিনিও এ বিষয়ে সম্মত হন এবং রাসূল (সা.)-এর কাতেব যায়েদ 
(রা.)কে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেন। যায়েদ (রা.) কুরআনের লিখে রাখা বিচ্ছিন্ন 
থাকা কুরআনের অংশের সাহায্য নিয়ে, নির্ভুলতার ব্যাপারে ১০০% নিশ্চিত 
হয়ে, একথণ্ড পুরো কুরআন কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। সে কুরআনখানি হজরত 
হাফসা (রা.)-এর দায়িত্বে রেখে দেয়া হয়। 


কুরাইশরা যে আরবীতে কথা বলত কুরআন নাধিল হয় সেই আরবীতে এবং 
হযরত যায়েদ (রা.) যে কুরআনটি প্রথম লিখেন, সেটাও কুরাইশী আরবীতে 
লেখা হয়। কিন্ত রাসূল (সা.)-এর সময় থেকে কুরআনকে কয়েকটি আঞ্চলিক 
আরবী ভাষায় পড়ার অনুমতি ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন আঞ্চলিক আরবী 
উচ্চারণে পড়ার জন্য কুরআন কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা 
দেয়। তাই অন্যান্য সাহাবীর সঙ্গে পরামর্শ করে হযরত উসমান রো.) নির্দেশ 
দেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় কুরাইশী আরবীতে লেখা প্রথম 
কুরআনটির অনুরূপ ছাড়া অন্য সকল উচ্চারণ ও বাকরীতিতে লেখা কুরআন 
প্রকাশ ও পাঠ করা নিষিদ্ধ এবং হযরত উসমান (রা.) এ প্রথম কুরআনটির 
অনুলিপি করে সকল স্থানে পাঠিয়ে দেন। ওই কুরআনের অনুলিপিই আজ সারা 
বিশ্বে উপস্থিত। 
প্রথমে কুরআনে কোন হরকত অর্থাৎ নোকতা, জের, জবর, পেশ, তাশদিদ 
ইত্যাদি ছিল না । আরব ভাষাভাষীদের তাতে কুরআন পড়তে অসুবিধা হত না। 
কিন্ত অনারব মুসলমানদের হরকত না থাকায় কুরআন পড়তে অসুবিধা হতে 
থাকে এবং এ কারণে ভুল পড়ার জন্যে আবার কুরআনের. অর্থের কিছু পরিবর্তন 
হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর তাই কুরআনে হরকত দেয়ার 
প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করেন বসরার (ইরাক) গভর্নর জিয়াদ, যিনি ৪৫ 
থেকে ৫৬ হিজরী পর্যন্ত গভর্নর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আব্দুল মালেক বিন 
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মারওয়ানের আমলে (৬৫-৮৬ হিজরী) ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ 
কুরআনে নোকতা, জের, জবর, পেশ, তাশদিদ ইত্যাদি দেয়ার ব্যবস্থা করেন। 
& হরকত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং বর্তমানে সকল কুরআন এ 
হরকত দিয়েই লেখা হয়। 


কুরআন সংকলনের এই ইতিহাল থেকে জানা যায়, রাসূল (সা.)-এর যুগে 
না থাকা সত্বেও জাতির কল্যাণের: কথা খেয়াল করে অর্থাৎ অনারবদের 
উচ্চারণের ভুলের জন্যে কুরআনের অর্থের পরিবর্তন রোধের জন্যে, আল- 
কুরআনে নোকতা, জের, জবর, পেশ, তাঁশদিদ ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে এবং 
জাতি তা বিনাঘিধায় গ্রহণ করে নিয়েছে। 


পূর্বে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের মাধ্যমে আমরা জেনেছি, কুরআন, সুন্নাহ ও 
বিবেকের রায় অনুযায়ী কুরআনকে পড়তে হবে যথাযথ ভাব প্রকাশসহ সুর করে 
অর্থাৎ, আবৃত্তির সুরে। আর এভাবে কুরআন পড়তে হবে সঠিক অর্থ প্রকাশ 
পাওয়া ও যথাযথভাবে মনের ভাব্রে পরিবর্তন হওয়ার জন্যে। অনারব 
মুসলমানদের যথাযথ ভাব প্রকাশ করে কুরআন পড়া অনেক সহজ হবে যদি 
প্রতিটি আয়াতের শেষে যথাযথ ভাব প্রকাশকারী যতি চিহ্ন দেয়া হয়। তাই 
কুরআনে হরকত দেয়ার কাজটির ন্যায়, জাতির প্রভূত কল্যাণের জন্যেই 
ভবিষ্যতে কুরআনে প্রতিটি আয়াতের শেষে যথাযথ যতি চিহ্ন দেয়া বিশেষভাবে 
জরুরি বলে আমি মনে করি। 
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শেষ কথা 


সুধী পাঠক, আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে নিজস্ব কোন মত আপনাদের ওপর 
চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা আমার বিন্দুমাত্র নেই। আর ইসলামের কোন বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত নেয়ার মত অবস্থানেও আমি নই। আমি শুধু চেষ্টা করেছি, আলোচ্য 
বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির যে তথ্যগুলো, অনুসন্ধানের সময় 
আমার সামনে এসেছে, তা সহজভাবে ব্যাখ্যা করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন 
করতে । আর এটা করতে প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আশা 
করি, পুস্তিকার উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর জাতির প্রতি দরদ আছে এবং 
বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন না, এমন সকল বিবেকবান পাঠকের পক্ষে কুরআন 
কোন্‌ পদ্ধতিতে পড়তে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা তেমন কঠিন হবে না। 

"আর যারা ইসলামের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার অবস্থানে আছেন, তাদের নিকট 
আমার আকুল আবেদন, পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করে, দুর্ভাগা 
মুসলিম জাতিকে আলোচ্য বিষয়ে নতুন করে দিক-নির্দেশনা দেয়া যায় কিনা তা 
গভীরভাবে ভেবে দেখতে । কারণ, পরকালে আমার থেকে তাদেরকেই মহান 
আল্লাহর নিকট বেশি জবাধদিহি করতে হবে বলে আমার মনে হয়। .. . . 

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সকল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার বা 
সঠিক তথ্যকে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক ও মনোবল দান 
করুন। আমিন, সুম্মা আমিন! 
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বের হয়েছে - 
0] পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযারী = - 


১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য 

নবী রাসূল সা. 8 

নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে? 

মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ =." 

ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ 

বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন? .. 

. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব? 

৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্ত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায় 

৯. ঞজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি? 

১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত. মুর না আবৃত্তির সুরঃ 

১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্টি ? 

১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিব্বে-বুদধি 
ব্যবহারের ফর্মুলা 

১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন? 

১৪. মু'মিন, নেককার মু'মিন, ফাসিক ও কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ 

১৫. “ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে’ বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা 

১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুণাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি? 

১৭. “তাকদীর (ভাগ্য) পূর্ব নির্ধারিত'_কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা 

১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র 

১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি? 

২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযথ থেকে মুক্তি পাবে কি? 

২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি? 

২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ 

Le 79955 বেহেশতী ব্যক্তি 
আছে কি? 

২৪. নিহত 

২৫. বিকিয় - (প্রচলিত ধারণা ও? কিছ) 


Ee SEAS রি 
নি Bt ও 


PESOS 
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[এ আধুনিক প্রকাশনী 
প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১ 
শাখা অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ফোন: ৯৩৩৯৪৪২ 
0] ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল 
১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা । ফোন: ১৩৫০৮৮৪, ১৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭ 


0] দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল, ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড 
রাজারবাগ, ঢাকা ॥ ফোন: : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫ 


(] আহসান পাবলিরেলন, কীটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা 
ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ৭১৭১১৭৩৪৯০৮. ও 

0] তাসনিয়া বই বিতনি, ৪৯১/১ শয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা । 
ফোন: ০১৭১৯২-০৪৩৫৪০ 

[0] ইসলাম প্রচার সমিতি, কাটাবন, ঢাকা । ফোন : ৮৬২৫০৯৭ 

(] মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ 
ফোন:৯৫৬৬৬৫৮-৯,০১৭১১-৪০৩০৭১৬ 


এছাড়াও অভিজাত লাইব্েরীসমূহে 
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